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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যবৃন্দ, 

বাংলাদেশ কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিবৃন্দ। 

আসসালামু আলাইকুম। 
বাংলাদেশ কৃষক লীগের ৪০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমি দেশের কৃষক সমাজ এবং এ সংগঠনের সকল নেতাকর্মীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের কৃষির সার্বিক উন্নয়ন এবং কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১৯শে এপ্রিল বাংলাদেশ কৃষক লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। 

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশ কৃষক লীগ কৃষক সমাজকে সংগঠিত করা, তাঁদের দাবী আদায় এবং দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। 

            আমি স্মরণ করছি ১৯৯৫ সালে তৎকালীন বিএনপি সরকারের সারসহ কৃষি উপকরণ বিতরণে অব্যবস্থাপনা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিহত ১৮ জন কৃষককে। 

জাতির পিতার আজীবনের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের মানুষের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান চিকিৎসাসহ সকল মৌলিক সুবিধা নিশ্চিত করা। এ দেশের সাধারণ মানুষ যাতে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পারে। 

এজন্য স্বাধীনতার পর পরই তিনি ভূমি সংস্কারে হাত দেন। যাতে প্রকৃত কৃষক জমির মালিকানা পায়। তিনি ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানার সিলিং নির্ধারণ করেছিলেন। ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন। 

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে এদেশের সাধারণ মেহনতী মানুষের মুক্তির পথ এবং দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। 

কৃষিখাত আমাদের উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন এবং কলকারখানা স্থাপনের ফলে দেশের কৃষি জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। 

অন্যদিকে কৃষি পণ্যের চাহিদা বাড়ছে। এ চাহিদা মেটাতে আমাদের অল্প জমি থেকে বেশি খাদ্য উৎপাদন করতে হবে। এজন্য সময়োপযোগী ও লাগসই কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে সেগুলো কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। কৃষক যাতে সময়মত কৃষি উপকরণ পায় এবং উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। এ ব্যাপারে কৃষক লীগের প্রতিটি কর্মীকে গ্রামে কাজ করতে হবে। 

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায় তখন দেশে ২৬ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি ছিল। ২০০১ সালে আমরা যখন দায়িত্ব ছেড়ে দিই তখন দেশে ৪০ লাখ টন খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকে। এজন্য খাদ্য ও কৃষি সংস্থা আমাকে সেরেস পদকে ভূষিত করে। কিন্তু পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত জোট সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশ আবার খাদ্য-ঘাটতির দেশে পরিণত হয়। 

এবার এসে আমরা সারের দাম তিন-দফা কমিয়ে কৃষকের নাগালের মধ্যে এনেছি। আমরা গত তিন বছর ধরে বোরো মওসুমে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করছি। কৃষকদের মধ্যে ১ কোটি ৪০ লাখ কৃষি সহায়তা কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ১০ টাকা দিয়ে ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আউশ আবাদের জন্য নগদ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। গত অর্থ বছরে কৃষিখাতে প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। 

আমাদের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে দেশে গত অর্থবছরে রেকর্ড প্রায় সাড়ে ৩ কোটি ২০ লাখ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে। 

আমাদের লক্ষ্য ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা এবং তা ধরে রাখা। ২০২১ সাল নাগাদ মোট চালের উৎপাদন হবে প্রায় ৩ কোটি ৭০ লাখ মেট্রিক টন এবং চাহিদা হবে ৩ কোটি ৩০ লাখ মেট্রিক টন। 

আমরা বিগত তিন বছরে কৃষি ও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রচুর কাজ করেছি। আমাদের দারিদ্র্য-বান্ধব কর্মসূচির ফলে দারিদ্র্যের হার ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে। মাথাপিছু আয় বেড়ে হয়েছে ৮৩০ মার্কিন ডলার। মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলে মোটা চালের দাম এখন ২২/২৩ টাকা কেজি।  

তিন বছরে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়েছে। গত অর্থবছর রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল ৪১ শতাংশ। জিডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৭ শতাংশ। বিশ্ব মন্দা সত্বেও এবারও এই বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশের কাছাকাছি হবে। 

আপনারা লক্ষ্য করেছেন, আমরা সবসময়ই গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের দিকে নজর দিয়ে আসছি। গ্রামাঞ্চলে কীভাবে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায় আমরা সে ব্যাপারে সচেষ্ট রয়েছি। 

কৃষক লীগের নেতা-কর্মীদের জনগণকে এসব উন্নয়নের কথা জানাতে হবে। তাঁদেরকে বলতে হবে আওয়ামী লীগ সরকার সাধারণ মানুষের সরকার। আমাদের প্রধান লক্ষ্য দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক ও শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের কল্যাণ করা।   

কৃষক লীগের প্রিয় নেতৃবৃন্দ, 

            আমি জানি আপনারা গ্রামাঞ্চলে তৃণমূল পর্যায়ে কাজ করেন। কিন্তু, আপনাদের কার্যক্রম আরও জোরদার করতে হবে। আপনাদের কৃষকের সুখ-দুঃখে তাদের পাশে থাকতে হবে। তাঁদের ব্যাথা-বেদনার অংশীদার হতে হবে। তাঁদের সমস্যা-সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করতে হবে। আমি চাই আপনারা কৃষক লীগকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত শক্তিশালী সংগঠন হিসেবে দাঁড় করাবেন। 

২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। এ সময়ের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, পুষ্টিহীনতা ও বেকারত্ব দূর করে নতুন প্রজন্মের জন্য একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ উপহার দিতে চাই। 

এজন্য সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। আসুন সব মতপার্থক্য ভুলে আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে একযোগে কাজ করি। আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করব। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
